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সূরা নাহল; আয়াত ৮১-৮৪

-সূরা নাহেলর ৮১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أكَْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَراَبِلَ َقِيكُمُ الْحَر وَسَراَبِلَ َقِيكُمْ هُ جَعَلَ لَكُمْ مِموَالل
بَأْسَكُمْ كَذَلكَِ يُتمِ نعِْمََهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تسُْلمُِونَ

িতিন িনেজর সৃষ্ট বহু িজিনস েথেক েতামােদর জন্য ছায়ার ব্যবস্থা কেরেছন,পাহােড় েতামােদর জন্য আশ্রয় ৈতির“
কেরেছন  এবং  েতামােদর  এমন  েপাশাক  িদেয়েছন,যা  েতামােদর  গরম  েথেক  বাঁচায়  আবার  এমন  িকছু  অন্যান্য  েপাশাক
েতামােদর িদেয়েছন যা পারস্পিরক যুদ্েধ েতামােদর েহফাজত কের। এভােব িতিন েতামােদর প্রিত তাঁর িনয়ামতসমূহ

 (সম্পূর্ণ কেরন,হয়েতা েতামরা অনুগত হেব।” (১৬:৮১

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এ আয়ােতও আল্লাহর আেরা িকছু েনয়ামেতর বর্ণনা েদয়া হেয়েছ। এর একিট হচ্েছ, ছায়া।
সাধারণভােব  ছায়ার  গুরুত্ব  উপলব্িধ  করা  যায়  না।  িকন্তু  ছায়ার  অস্িতত্ব  না  থাকেল  মানুষ  েয  কত  সমস্যায়
পড়ত,তা বেল েশষ করা যােব না। আেলা েকবলমাত্র কাঁচ এবং এ ধরেনর িকছু পদার্থেক েভদ করেত পাের। অিধকাংশ বস্তু
ও  পদার্থই  আেলােক  বাধাগ্রস্ত  কের।  এর  ফেল  ছায়ার  সৃষ্িট  হয়।  মানুেষর  জীবেন  ছায়ার  গুরুত্ব  েকােনাভােবই
আেলার  েচেয়  কম  নয়।  এ  আয়ােত  বর্িণত  আেরকিট  েনয়ামত  হেলা,পাহােড়  অবস্িথত  েছাট-বড়  নানা  গুহা।  আেগর  আয়ােত
শহরবাসীেদর জন্য ঘর এবং মরুবাসীেদর জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করার কথা উল্েলখ করার পর এ আয়ােত গুহা সম্পর্েক
আেলাচনা করা হেয়েছ। অতীেত বহু মানুষ পাহােড়র গুহায় বসবাস করেতন। এখেনা পশু পালেনর সঙ্েগ জিড়ত ব্যক্িতরা

প্রচণ্ড শীত ও গরম েথেক রক্ষা েপেত গুহায় আশ্রয় েনয়।

এ আয়ােত তৃতীয় েয েনয়ামেতর কথা বলা হেয়েছ,তাহেলা-েপাশাক। সাধারণ েপাশাক েযমন মানুষেক শীত ও গরম েথেক রক্ষা
কের েতমিন বর্েমর মেতা যুদ্েধর েপাশাকগুেলাও মানুষেক গুিল তথা শত্রুর আঘাত েথেক রক্ষা কের। এসবই আল্লাহর
েনয়ামত। কারণ আল্লাহই এসেবর েমৗিলক উপাদান সৃষ্িট কেরেছন এবং তা কােজ লাগােনার বুদ্িধ ও ক্ষমতা মানুষেক

িতিনই িদেয়েছন। আল্লাহ না চাইেল অিত সাধারণ িবষয়গুেলাও মানুেষর িচন্তায় আসেতা না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. আেলা,ছায়া,েপাশাক-পিরচ্ছদ,বাসস্থান-এসবই আল্লাহর দান। বড় বড় েনয়ামত েদেখ েছাট েনয়ামতগুেলার কথা ভুেল
েগেল চলেব না।

দুই. েনয়ামতগুেলার কথা স্মরণ করেল আল্লাহর কােছ আত্মসমর্পন সহজ হয়।



-সূরা নাহেলর ৮২ ও ৮৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

فَإِنْ توََلوْا فَإِنمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِنُ (82) يَعْرفُِونَ نعِْمَةَ اللهِ ثمُ يُنْكِروُنهََا وَأكَْثرَهُُمُ الْكَافِروُنَ

এখন যিদ এরা মুখ িফিরেয় েনয় তাহেল েহ মুহাম্মাদ! পিরষ্কারভােব সত্েযর বার্তা েপৗঁিছেয় েদয়া ছাড়া েতামার“
(আর েকােনা দািয়ত্ব েনই।” (১৬:৮২

এরা আল্লাহর অনুগ্রহ জােন,িকন্তু েসগুেলা অস্বীকার কের, আর এেদর মধ্েয েবশীর ভাগ েলাক কােফর ও অকৃতজ্ঞ।”“
((১৬:৮৩

আেগর কেয়কিট আয়ােত আল্লাহর িবিভন্ন েনয়ামত বা অনুগ্রেহর কথা তুেল ধরার পর এ আয়ােত রাসূল (সা.)-েক উদ্েদশ্য
কের বলা হচ্েছ, সত্েযর বার্তা েপৗঁেছ েদয়াটাই আপনার দািয়ত্ব। েকউ যিদ সত্যেক েমেন না েনয়,তােত কষ্ট পােবন
না। কারণ তারা েগাঁড়া ও একগুঁেয়। তারা আসেল আল্লাহর েনয়ামত বা অনুগ্রহ সম্পর্েক ভােলাভােবই জােন,িকন্তু
েগাঁড়ািম  ও  একগুঁেয়  স্বভােবর  কারেণ  তা  স্বীকার  করেছ  না।  এর  মাধ্যেম  তারা  আল্লাহেক  অস্বীকার  করেছ।
কুরআেনর  অন্য  এক  আয়ােতও  আল্লাহতায়ালা  বেলেছন,অেনেকই  সত্যেক  জানা  ও  বুঝার  পরও  কুফির  করেছ  তােদর

অহংকার,েগাঁড়ািম  ও  কুসংস্কােরর  কারেণ।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  আল্লাহ  সত্যেক  েমেন  েনয়া  বা  প্রত্যাখ্যান  করার  ক্েষত্ের  মানুষেক  স্বাধীন  েরেখেছন।  মানুষ  তার
ইচ্েছমেতা  সত্য  বা  িমথ্যার  পথ  েবেছ  িনেত  পাের।  তেব  েকান  পথ  িনর্বাচন  করা  হেলা,তার  ওপরই  িনর্ভর  করেছ  তার

চূড়ান্ত সাফল্েযর িবষয়িট।

দুই. জ্ঞান অর্জনই যেথষ্ট নয়,আল্লাহর প্রিত ঈমান থাকেত হেব এবং েস অনুযায়ী কাজ করেত হেব।

-সূরা নাহেলর ৮৪ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ةٍ شَهِيدًا ثمُ لاَ يُؤْذَنُ للِذِنَ كَفَروُا وَلاَ هُمْ يُسْتعَْتبَُونَ ُأم وْمَ نبَْعَثُ مِنْ كُلََو

ওই িদেনর কথা স্মরণ কর) েযিদন আিম উম্মেতর মধ্য েথেক একজন কের সাক্ষী দাঁড় করাব,তেব কািফরেদরেক যুক্িত-)“
(প্রমাণ ও সাফাই েপশ করার সুেযাগও েদয়া হেব না। তােদরেক তাওবা ও ইসিতগফােরর জন্যও ডাকা হেব না।” (১৬:৮৪

এ আয়ােত দু'িট প্রসঙ্গ  উল্েলখ করা হেয়েছ। এর একিট হেলা, িকয়ামত এবং অন্যিট হেলা ক্ষমা প্রার্থনা। িকয়ামত
সম্পর্েক বলা হচ্েছ, িকয়ামত বা েশষ িবচােরর িদন সব সম্প্রদায় েথেক সাক্ষী হািজর করা হেব এবং সাক্ষীরা িনেজর
সম্প্রদােয়র  মানুেষর  কােছ  সত্য  েপৗঁেছ  েদয়া  প্রসঙ্েগ  সাক্ষ্য  েদেবন।  এমন  ব্যক্িতেদর  সাক্ষী  িহেসেব
উপস্িথত করা হেব,যারা আল্লাহর কােছ গ্রহণেযাগ্য এবং মানুেষর জন্য যারা আদর্শ। িবিভন্ন হািদেস এেসেছ,হযরত

মুহাম্মদ (সা.)-এর আহেল বাইেতর িনষ্পাপ ইমামরা িকয়ামেতর িদন সাক্ষী িহেসেব উপস্িথত থাকেবন।

িকয়ামত িদবেস ক্ষমা প্রার্থনার সুেযাগ প্রসঙ্েগ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, কািফরেদরেক েসিদন ক্ষমা চাওয়ার সুেযাগ



েদয়া হেব না। কারণ ক্ষমা চাওয়ার সময় তার আেগই েশষ হেয় যােব। কুরআন ও হাদীস উভয় সূত্রই একথা পিরস্কার জািনেয়
িদচ্েছ  েয,এ  পৃিথবীেত  তাওবা  ও  ইসিতগফার  করেত  হেব,আেখরােত  নয়।  মৃত্যুর  আগ  পর্যন্তই  েকবল  ক্ষমা  চাওয়ার
সুেযাগ থােক। মৃত্যুর সােথ সােথই মানুেষর আমল বা কাজ করার সুেযাগ েশষ হেয় যায়। তখন শুধুমাত্র পুরস্কার ও

শাস্িত েদয়ার পর্বিট বািক থােক।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  আল্লাহই  িবচার  করার  বা  ফয়সালা  েদয়ার  জন্য  যেথষ্ট।  িকন্তু  আল্লাহ  পাপাচারীেদর  মুখ  বন্ধ  করার  জন্য  এ
পৃিথবীর আদালেতর মেতা েসিদেনর আদালেতও সাক্ষী ও তথ্য-প্রমাণ হািজর করেবন। কেঠার শাস্িত েয তােদর প্রাপ্য

অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমােণর মাধ্যেম িতিন তা তুেল ধরেবন।

দুই.  িকয়ামত বা পুণরুত্থান িদবেস তওবা ও ইস্িতগফার গ্রহণ করােতা দূেরর কথা,  ক্ষমা চাওয়ার সুেযাগই থাকেব
না।


